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উপস্থিত মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। 

আসসালামু আলাইকুম।
আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। বর্তমান মেয়াদে সরকার গঠনের পর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে আজকেই আমার প্রথম পরিদর্শন। 
সহকর্মীবৃন্দ, 
‘মাছে-ভাতে’ বাঙালি। কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান অপরিসীম। 
স্বাধীনতার পর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি গ্রাজুয়েটদের চাকুরি প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করেন। তাঁর সুদূরপ্রসারি চিন্তার ফসল হিসেবে আজ দেশে কৃষি উৎপাদনে বিপ্লব এসেছে।
কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। 
আমাদের জাতীয় আয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের অবদান প্রায় ৮%। প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৯০% মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপখাত থেকে আসে। 
একটি স্বাস্থ্যবান জাতি হিসেবে গড়ে উঠার জন্য প্রাণিজ আমিষের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের লক্ষ্য হল মাছ, মাংস, দুধ ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় আমিষ ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা। 
মৎস্যসম্পদ, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধি করে এ খাত উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে আসছে। 
কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট ৪৩৭ কোটি ৪৪ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। যার মধ্যে জিওবি’র ৩৩০ কোটি ৯৩ লাখ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য বাবদ ১০৬ কোটি ৫১ লাখ টাকা। 
সহকর্মীবৃন্দ,
ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। দেশের মোট মাছ উৎপাদনে ইলিশ-এর অবদান ১১ শতাংশেরও অধিক। সারাবিশ্বে উৎপাদিত ইলিশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আহরিত হয় বাংলাদেশ থেকে। ইলিশ রক্ষার জন্য সরকার সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। এরফলে ইলিশ উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। 
২০০৮-০৯ অর্থবছরে ইলিশের উৎপাদন ছিল ২ লাখ ৯৮ হাজার মেট্রিক টন। গত ৫ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ইলিশের উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ৫১ হাজার মেট্রিক টনে। 
আমাদের দেশের ২য় বৃহত্তম রপ্তানি পণ্য চিংড়ি। আমরা বাগেরহাটে চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেছি। হিমায়িত মৎস্য পণ্য রপ্তানি করে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা মৎস্য খাত থেকে অর্জিত হচ্ছে। 
বাংলাদেশ থেকে হিমায়িত চিংড়ি এবং অন্যান্য মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, ফ্রান্স, হংকং, সিংগাপুর, সৌদিআরব, সুদান ও অন্যান্য উন্নত দেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। 
Hazard Analysis and Critical Control Point- HACCP বিধিমালা অনুসরণ করে মানসম্পন্ন চিংড়ি রপ্তানির কারণেই এ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদা মোতাবেক ট্রেসিবিলিটি বিধান বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। 
বিএনপি-জামাত সরকারের উদাসীনতার কারণে প্রক্রিয়াজাত চিংড়িতে নিষিদ্ধ ঘোষিত এন্টিবায়োটিক পাওয়ার ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন চিংড়ি রপ্তানি বন্ধ করে দেয়। আমরা দায়িত্ব নিয়ে এ সমস্যা সমাধান করি এবং নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করি। 
২০১১ সালের নভেম্বর মাসে ইইউ মিশন-এর সুপারিশে মৎস্য পণ্য রপ্তানিতে যে ২০% নমুনা বাধ্যতামূলক পরীক্ষা করার বিধান আরোপিত ছিল, তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। 
২০১২-১৩ অর্থবছরে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৪ হাজার ১৬৯ কোটি ৬৮ লাখ টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে এই আয়ের পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ৩৯৬ কোটি টাকা।
জলমহাল ব্যবস্থাপনায় প্রকৃত মৎসজীবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সরকারি প্রণোদনা ও সহায়তা প্রদান সহজতর করা হয়েছে। আমরা প্রকৃত মৎস্যজীবীদের পরিচয়পত্র প্রদানের পদক্ষেপ নিয়েছি। 
ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জাটকা আহরণে মৎসজীবীদের বিরত রাখতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে দেশের মোট ১৬টি জেলার ৮৮টি উপজেলায় ২ লাখ ৬ হাজার ২২৯ জন মৎসজীবী পরিবারকে ভিজিএফ কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়। তাদের খাদ্য সহায়তা হিসাবে প্রতি মাসে পরিবার প্রতি ৩০ কেজি হারে চার মাসে মোট ২৪ হাজার ৭৪৭ মেট্রিক টন চাল দেওয়া হয়। 
মৎস্য খাতে দক্ষ প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তি সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় চাঁদপুরে মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট চালু করা হয়েছে। এছাড়া গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলায় আরও তিনটি মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট স্থাপন করার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। 
মাছের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র হচ্ছে চট্রগ্রামের হালদা নদী। আমরা ‘‘হালদা নদীর প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র পুনরুদ্ধার’’ প্রকল্পের আওতায় নদীর প্রায় ৪০ কিলোমিটার এলাকাকে অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণা করেছি।   
আন্তর্জাতিক আদালত (International Tribunal for the Law of the Sea- ITLOS)-এর মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে মিয়ানমারের বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারিত হওয়ায় ১ লাখ ১১ হাজার ৬৩১ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় মৎস্য আহরণে আমাদের আইনগত ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
এরফলে নতুন নতুন মৎস্য আহরণক্ষেত্র চিহ্নিত করে তলদেশীয় ও ভাসমান মৎস্য আহরণের এক নতুন দিগন্ত উম্মোচিত হয়েছে।
আমাদের মৎসপ্রজনন ভূমিকে রক্ষা করতে হবে। সেগুলোতে মাছের চাষ বাড়াতে হবে। আমাদের অনেক প্রজাতির সুস্বাদু মাছ ছিল। সেগুলোকে রক্ষার উদ্যোগ নিতে হবে। 
সহকর্মীবৃন্দ, 
দেশের লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক, যুব মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক পশু-পাখি পালনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ পেয়েছে। দেশের শতকরা ২০ ভাগ জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষভাবে এবং প্রায় ৫০ ভাগ জনগোষ্ঠী পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদের উপর নির্ভরশীল। 
গাভী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, ছাগল ও ভেড়া পালন, হাঁস-মুরগী পালন ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রামের মানুষ আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। আমরা ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দিয়েছি এ খাতে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার জন্য।  
প্রাণিসম্পদ খাতে মেধাবী ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির জন্য আমরা ঝিনাইদহে ভেটেরিনারি কলেজের কার্যক্রম শুরু করেছি। সিরাজগঞ্জে আরেকটি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপনের কাজ চলছে। 
প্রাণিরোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশে কোন কোয়ারেন্টাইন স্টেশন ছিল না। এসব ট্রান্সবাউন্ডারি (Trans-boundary) রোগের প্রবেশ প্রতিরোধের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় সীমান্তবর্তী জেলাসমূহের ২৪টি স্থানে কোয়ারেন্টাইন স্টেশন স্থাপনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। 
সহকর্মীবৃন্দ,
নানামুখী বাধার পরও অর্থনীতিতে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আগামী বছরের জন্য রেকর্ড ৮৬ হাজার কোটি টাকার এডিপি বরাদ্দ করা হচ্ছে। 

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে হলে এডিপি’র সুষ্ঠু এবং সময়মত বাস্তবায়ন জরুরি। আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে বরাদ্দকৃত অর্থ সময়মত এবং সঠিকভাবে ব্যয় করে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবেন। 
আমাদের অর্থনীতি যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে আমাদের প্রত্যাশা ২০২১ সালের আগেই আমরা মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হব, ইনশাআল্লাহ্‌। আমাদের লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া। 
আপনারা যাঁর যাঁর জায়গা থেকে অর্পিত দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করুন। আসুন সকলে মিলে জাতির পিতার স্বপ্ন, সুখী-সমৃদ্ধ ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ে তুলি। 
সকলকে ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ
জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।


